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সূরা আন িনসা; আয়াত ১৬২-১৬৫

-সূরা িনসার ১৬২ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

لاَةَ وَالْمُؤْتوُنَ نَ الصِاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أنُْزلَِ إلَِيْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَبْلكَِ وَالْمُقِيملَكِنِ الر
(১৬২) هِمْ أجَْراً عَظِيمًاِوْمِ الآْخَِرِ أوُلَئِكَ سَنُؤْتَْهِ وَالكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باِللالز

িকন্তু  ইহুিদেদর  ও  িবশ্বাসী  বা  মুিমনেদর  মধ্েয  যারা  জ্ঞােন  প্রিতষ্িঠত  তারা  েতামার  প্রিত  যা  অবতীর্ণ"
হেয়িছল এবং েতামার আেগ যা অবতীর্ণ হেয়িছল তার ওপর িবশ্বাস রােখ। এ ছাড়াও তারা নামায কােয়ম কের ও যাকাত েদয়

(এবং আল্লাহ ও েকয়ামেতর প্রিত িবশ্বাস রােখ। তােদর আিম মহাপুরস্কার েদব।" (৪:১৬২

গত কেয়ক পর্েবর আেলাচনায় আমরা ইহুিদ জািতর িকছু অন্যায় কাজ ও পাপাচােরর বর্ণনা িদেয়িছ। তেব এ জািতর মধ্েয
প্রকৃত  মুিমনেদর  মত  অেনক  সৎ  মানুষও  িছেলন।  তারা  িছেলন  আল্লাহর  িনর্েদেশর  কােছ  নতজানু।  এভােব  েকারআন
অতীেতর জািতগুেলার বর্ণনা িদেত িগেয় পিরপূর্ণভােব ইনসাফ বজায় েরেখেছ। অর্থাৎ ইহুিদ জািতর অসৎ েলাকেদর কথা

তুেল ধরার পাশাপািশ তােদর মধ্েয অেনক সৎ ব্যক্িত থাকার কথাও উল্েলখ কেরেছ।

এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ

ঈমান যােদর অন্তেরর গভীের প্রেবশ কের তারা ইহুিদ েহাক বা মুসলমান েহাক আল্লাহর তরফ েথেক নােজল হওয়া িবষেয়র
প্রিত আস্থা রােখন। এ  ধরেনর মানুষ নামাজ পেড়ন,  িবত্তহীন বা  বঞ্িচতেদর যাকাত েদন ও  অন্যান্য এবাদতও পালন

কেরন। আর মহান আল্লাহও তােদর পিরপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ পুরস্কার েদেবন। এটা করুণাময় আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ।

-সূরা িনসার ১৬৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَيْنَا إلَِى إبِْراَهِيمَ وَإسِْمَاعِلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْبَاطِ ِبا أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ كَمَا أوَْحَيْنَا إلَِى نوُحٍ وَالنِإن
(১৬৩) ًتيَْنَا دَاوُودَ زبَُورا وَعِيسَى وَأَوبَ وَُونسَُ وَهَاروُنَ وَسُلَيْمَانَ وَآَ

েহ রাসুল! আমরা েতামার কােছ ওহী বা ঐশী প্রত্যােদশ নােজল কেরিছ, েযমিনভােব নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবী-রাসূেলর"
কােছ ওহী নােজল কেরিছ। েযমিনভােব আমরা নােজল কেরিছলাম ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তানেদর
কােছ এবং নােজল কেরিছলাম ঈসা,  আইয়ুব,  হারুন,  ইউনূস,  ও েসালায়মােনর কােছ। আর আমরা দাউদেক িদেয়িছলাম আসমািন

(েকতাব যাবুর।" (৪:১৬৩

এ আয়ােত অতীেত যুেগ যুেগ নবী-রাসূল িনেয়ােগর কথা তুেল ধের মহান আল্লাহ বলেছন, েকন ইহুিদ ও খ্িরস্টানরা ঐশী
ধর্মগ্রন্থ পাওয়া সত্ত্েবও মুহাম্মাদ (সা.)'র ওপর েকারআন নােজল হওয়ায় িবস্িমত হচ্েছ? তারা িক এটা জােন না



েয, মহান আল্লাহ যুেগ যুেগ হযরত ঈসা ও মূসা (আ.)সহ বহু ব্যক্িতেক নবী-রাসূল িহেসেব িনেয়াগ কেরিছেলন মানুষেক
সুপথ েদখােনার জন্য এবং আল্লাহ তাঁেদরেক ধর্মগ্রন্থও িদেয়িছেলন। তাই তারা েকন মুহাম্মাদ (সা.)'র ওপর নােজল

?হওয়া প্রত্যােদশ বা ওহী এবং তাঁর েরসালােতর প্রিত ঈমান আনেছ না

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় দু'িট িদক হল

এক. েখাদায়ী সব ধর্েমর লক্ষ্য ও সামগ্রীক কর্মসূিচ অিভন্ন বা এক। কারণ, এসেবরই উৎস হেলন মহান আল্লাহ।

দুই.  যুেগ  যুেগ  আসা  নবী-রাসূেলর  িমশেনর  িদেক  লক্ষ্য  করেল  ইসলােমর  নবী  (সা.)'র  েরসালত  েমেন  েনয়া  সহজ  হেয়
পড়েব।

সূরা িনসার ১৬৪ ও১৬৫ নম্বর আয়ােত

رِنَ رسُُلاً مُبَش (১৬৪) كْليِمًاَ هُ مُوسَىمَ اللوَرسُُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرسُُلاً لَمْ نقَْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَل
(১৬৫) زاً حَكِيمًاِهُ عَزسُلِ وَكَانَ اللةٌ بَعْدَ الر هِ حُجاسِ عَلَى الليَكُونَ للِن نَ لئَِلاِوَمُنْذِر

অতীেত পাঠােনা অেনক নবীর ঘটনা আিম েতামার কােছ বেলিছ ইিতপূর্েব এবং অেনক নবীর ঘটনা েতামার কােছ বিলিন। আর"
(আল্লাহ মূসার সােথ কথা বেলেছন িবেশষভােব।" (৪:১৬৪

আিম  সুসংবাদদাতা  ও  ভয়-প্রদর্শনকারী  িহেসেব  নবী-রাসূল  পািঠেয়িছ  যােত  আল্লাহর  প্রিত  জনগেণর  েকােনা"
(অিভেযাগ  না  থােক।  আল্লাহ  প্রবল  পরাক্রমশীল,  প্রাজ্ঞ।"  (৪:১৬৫

আেগর আয়ােত েকােনা েকােনা নবী-রাসূেলর নাম উল্েলেখর পর এ আয়ােত মহান আল্লাহ বলেছন- এমনটা মেন কেরা না েয,
যাঁেদর নাম বলা হল েকবল তাঁরাই নবী-রাসূল িছেলন। বরং অেনক নবীর নাম েকারআেন উল্েলখই করা হয়িন। কেয়কজন নবী-
রাসূেলর  জীবেনর  িকছু  ঘটনা  িবিভন্ন  উপলক্েষ  েকারআেন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  এরপর  নবী-রাসূলেদর  িমশন  বা
দািয়ত্েবর  কথা  তুেল  ধের  আল্লাহ  বলেছন:  মানুষেক  সুংবাদ  ও  উপেদশ  েদয়া  বা  সতর্ক  করা  নবী-রাসূলেদর  মূল
দািয়ত্ব। মানুষেক িবিভন্ন িবপদ বা িবচ্যুিত সম্পর্েক ভয় েদখােনা এবং ভােলা কােজর উৎসাহ েদয়া ও পুরস্কােরর
আশা জাগােনা- এই দািয়ত্েবর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহর এ ব্যবস্থার ফেল িকয়ামেতর িদন েকউ এ কথা বলার সুেযাগ
পােব না েয, আিম সিঠক ও ভুল পথ িচনেত পািরিন বেল েস অনুযায়ী কাজ করেত পািরিন। অবশ্য আল্লাহ মানুষেক আকল বা
িবেবকও িদেয়েছন ভাল-মন্দ েবাঝার জন্য বা যাচাইেয়র জন্য। িকন্তু মানবীয় আকল বা িবেবক মূলতঃ েকবল পার্িথব বা
দুিনয়ািব িবষয় উপলব্িধ করেত পাের। তাই আল্লাহ পরকােল েকবল তােদরেকই শাস্িত েদেবন যারা নবী-রাসূেলর দাওয়াত

পাওয়ার পরও তােত সাড়া েদয়িন।

:এ আয়াত েথেক যা মেন রাখা দরকার তা হল

এক.  ইিতহােসর  সব  ঘটনা  েশানার  মত  দীর্ঘ  জীবন  বা  আয়ু  মানুেষর  েনই।  আর  সব  ঘটনা  জানার  প্রেয়াজনও  েনই।  যারা
িশক্ষা েনয় তােদর জন্য একিট ঘটনার িশক্ষাই যেথষ্ট। আর এ জন্যই েকারআন েকবল কেয়কজন নবী-রাসূেলর যুেগ ঘেট
যাওয়া  নানা  ঘটনার  েকবল  িকছু  িশক্ষনীয়  িদকই  তুেল  ধেরেছ,  সব  নবী-রাসূেলর  জীবন-বৃত্তান্ত  বা  ইিতহাস  তুেল



ধেরিন।

দুই. প্রিশক্ষণ েদয়া বা েজার কের িশিখেয় েদয়া নবী-রাসূলেদর দািয়ত্ব নয়, সুসংবাদ ও সতর্ক কের েদয়ার মাধ্যেম
মানুষেক বাস্তবতা স্মরণ কিরেয় েদয়াই িছল তাঁেদর দািয়ত্ব। আর এ িবষয়িট পুেরাপুির স্পষ্ট সত্য।

িতন. সব নবী-রাসূলই আল্লাহর ওহী ও বক্তব্য শুেনেছন, িকন্তু হযরত মূসা (আ.) েফরাউেনর মত প্রবল পরাক্রমশালী
েখাদাদ্েরাহী  শাসেকর  িবরুদ্েধ  সংগ্রােমর  মত  কিঠন  দািয়ত্েব  িনেয়ািজত  িছেলন  বেল  আল্লাহর  সঙ্েগ  তাঁর

েযাগােযাগ  িছল  অেপক্ষাকৃত  েবিশ  ও  সরাসির।  আর  এ  জন্যই  হযরত  মূসা  (আ.)েক  কািলমুল্লাহ  বলা  হয়।


